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১5 BM 28 dl ০৮০২ Mas 959 Gol শা 
মুহতারাম ভাইয়েরা, আজকে খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় নিয়ে মুখতাসার কিছু কথা 


ভাইদের সাথে মুযাকারা করার ইচ্ছে করেছি। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা 
ইখলাস ও ইতকানের সাথে কথাগুলো বলার এবং আমাদের সবাইকে সে 


মোতাবেক আমল করার তাওফিক দান করুন, আমীন। 
প্রসিদ্ধ একটি হাদীস, যা আমরা সবাই জানি, হাদীসটি ইমাম মালেক রহ. তাঁর 
কিতাব মুআত্তাতে এনেছেন। 


তোমাদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হুল নামায 
এ| 2৫ ০0০1 023৮৮ 69৮5 0 dl ME ৫১৯০ ৪৪০ ৬৮ UL ০৪ 
42১ bis 1০ Biss LBs bad Bla ৬০১৪ Spl Al 61 Ls 
১০৮1 1 095 ৫০৩০ ০ 
“আব্দুল্লাহ বিন ওমর রাষি.এর আযাদকৃত দাস নাফে' রহ. থেকে বর্ণিত, একবার 
হযরত ওমর বিন খাত্তাব রাযি. তাঁর (অধীনস্থ) কর্মকর্তাদের কাছে এ মর্মে চিঠি 
লিখে পাঠান যে, আমার মতে তোমাদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল, নামায। 
অতএব যে ব্যক্তি নামাযের হেফাযত করল, নামাযের প্রতি যত্নবান হল সে নিজের 


দ্বীনের হেফাজত করল আর যে নামায নষ্ট করল, সে অন্যান্য কাজ আরও বেশি 
নষ্ট করবে”। মুআত্তা ইমাম মালেক : ৬ 


মুআত্তার ব্যাখ্যাগ্রস্থ আলমুনতাকার লেখক আবুল ওয়ালিদ সুলাইমান বিন খালাফ 
আল বাজী রহ. (মৃত্যু ৪৭৪হি.) বলেন, 


০১১০৪ 49১ aa bin বা Lal ina faim ds ৬০০ 
০1০1০ 31911 545195 013 45১১০৮৭৬১০৮ 4 la 5১৪ of sls 
১০৮৯৪ ৪১১ ৮ As 4 Jai Loa 


“সে নিজের দ্বীনের হেফাজত করল- এর দুটি অর্থ হতে পারে, প্রথমটি হল, সে 
দ্বীনের সবচেয়ে বড় বিধান ও স্তম্ভের হেফাযত করল। 


দ্বিতীয়টি হল, সে তার পুরো দ্বীনের হেফাযত করল। কারণ, জামাতের সাথে 
নামাযের আদায়ের প্রতি যত্নবান হওয়া এটি কোনো ব্যক্তি নেককার হওয়ার প্রমাণ 
বহন করে ...”। 


মুহতারাম ভাইয়েরা, কথাটি বলছেন হযরত ওমর রাযি.। তাঁর কথাটি নিয়ে কিছু 
বলার আগে চলুন আমরা তাঁর সম্পর্কে দুটি কথা একটু স্মরণ করে নিই। 


হযরত ওমর রাযি. হলেন সেই ব্যক্তি যার ব্যাপারে রসূলল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেছেন, (০51 ০3৮৮ 94 ৮ ৪৯ 04 ১1) আমার পরে 
কেউ নবী হলে সে হত ওমর। 
পুরো হাদিসটি হল- 
45০ এ 4০ 4101 09: ৮০৯৪০ 2 JU Ais ll ৩০০ le ০১ 285 ৬৪ 
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ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমার পরে কেউ নবী হলে সে হত ওমর”। সহীহুল জামে : 
৫২৮৪ (ইমাম তিরমিযী রহ. হাদীসটিকে হাসান বলেছেন এবং হাকেম আবু 
আব্দুল্লাহ রহ. সহী বলেছেন, ইমাম যাহাবী রহ. তাঁর কথা সমর্থন করেছেন।) 
হাফেয সুযুতী রহ. তাঁর 'তারিখুল খুলাফা' গ্রন্থে এবং আবু আব্দুল্লাহ শাইবানী রহ. 
'ফাযায়েলুল ইমামাইন' গ্রন্থে এমন বিশটিরও বেশি বিধানের কথা উল্লেখ করেছেন 


যেগুলো নাজিল হওয়ার পূর্বেই হযরত ওমর রাযি. এর অন্তরে উদয় হয়েছিল। 
ওগুলো নাজিল হওয়ার আগেই তিনি চাচ্ছিলেন, ওই হুকুমগুলো আসুক। হাফেয 


সুয়ূতী রহ. 'তারিখুল খুলাফা' গ্রন্থে 4.০ 4| ১১১০৮ ৩০৪৪/১৭  4+০$ বলে 
আলাদা শিরোনাম কায়েম করেছেন। 


এটি ছিল জামাতে সাহাবার মধ্যে একমাত্র তাঁর বৈশিষ্ট। 
এবার তাঁর কথাটি একটু খেয়াল করুন, তিনি বলছেন, ৬০০ 2৫১১1 22 61 
১১/০এ। আমার মতে তোমাদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল নামায। 


কথাটি যদিও তাঁর নিজের। রসূলল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের না। কিন্তু 
ওপরের দুটি বিষয় মাথায় রাখলে তাঁর কথার ওযনটা বুঝা সহজ হবে। 


মুহতারাম ভাইয়েরা, হযরত ওমর রাযি. কথাটি যদিও তাঁর কর্মকর্তাদের জন্য 
লিখেছিলেন কিন্ত কথাটি তো আসলে আমাদের সবার জন্যই। তাই না? 

অতএব আমার প্রাণ প্রিয় ভাইয়েরা, আমরাও আমাদের মনে এ কথা গেঁথে নিই 
যে, আমার যত কাজ আছে তার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্ব পূর্ণ কাজ হল, আমার 
নামায। 

আমার দারস, দাওরা, মাশওয়ারা, সফর, মোলাকাত ইত্যাদি যত কাজ আছে সব 
কাজের মধ্যে সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজটি হল, আমার নামায। এর চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ 
দ্বিতীয় কোন কাজ আমার নেই। আমার সব কাজের মধ্যে নামাযই হল সবার 
আগে। 

এটি হল তাঁর কথার প্রথম অংশ। 


কারো দ্বীনদারী অনুমান করার অন্যতম উপায় 


তাঁর কথার দ্বিতীয় অংশ হল, যে ব্যক্তি তার নামাযের হেফাযত করল, নামাযের 
প্রতি যত্নবান হল সে তার দ্বীনের হেফাজত করল আর যে নামায নষ্ট করল, সে 
অন্যান্য কাজ আরও বেশি নষ্ট করবে। 


এ কথাটিও আমরা আমাদের মনে গেথে নিই ভাই যে, আমি আমার নামাযের 
হেফাযত যে পরিমাণ করতে পারব দ্বীনের অন্যান্য কাজের হেফাযতও ঠিক সে 
পরিমাণই করতে পারব। আমার দীনও ঠিক পরিমাণই মাহফুষ থাকবে। 


সংক্ষেপে বললে, আমার নামায ঠিক তো, সব ঠিক। নামাযে কমতি তো, সব কাজে 
কমতি। নামাযটাকে বলা যায় একজন মুসলিমের দ্বীনদারী মাপার 'মীযান' বা 
পরিমাপক একটি আমল। 


যে কোনো মুসলমানকে দেখে তাঁর দ্বীনদারী অনুমান করার অন্যতম একটি উপায় 
হল, তার নামায কেমন? সে নামাষের ব্যাপারে কতটুকু যত্মবান? তার নামাযের 
যাহের-বাতেনের কী হালাত? 


নামাযে যত্মবান তো দ্বীনের অন্যান্য ব্যাপারেও আশা করা যায় সে যত্মবান হবে 
ইনশাআল্লাহ। নামাযে গাফেল তো অন্যান্য ব্যাপারে আরও বেশি গাফেল হবে। 
ব্যতিক্রম কেউ থাকতেও পারে, তবে সাধারণ ভাবে এমনই হয়। 


এ জন্য ভাই আমরা নিজেরাও নামাযের ব্যাপারে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেবো 
ইনশাআল্লাহ। আমাদের ভাইদেরকেও এ ব্যাপারে তারগীব দেবো। কোন ভাইকে 
যদি দেখেন তিনি নামাযের ব্যাপারে খুব যত্বুবান তাহলে আপনি নিশ্চিত থাকতে 
পারেন তিনি অন্যান্য কাজের ব্যাপারেও যত্নবান হবেন ইনশাআল্লাহ। 


নামাযের হালাত এর বিপরীত হলে ফলও হবে এমনই। আল্লাহ আমাদের 
ভাইদেরকে এ থেকে হেফাযত করেন আমীন 

এ জন্য ভাই, কোনো ভাইয়ের মাঝে কোনো ব্যাপারে গাফলতি দেখলে আপনি 
ওই ভাইয়ের 'মেইন সুইচে' চাপ দিন। 

মেইন সুইচ মানে কি বুঝেছেন ভাইয়েরা? নামাযই হল একজন মুমিনের সব 
হালাত ঠিক করার মেইন সুইচ। 


হযরত ওমর রাযি. এর কথার এটাই মর্ম, যে ব্যক্তি নামাযের হেফাযত করল, 
নামাযের প্রতি যত্ববান হল সে নিজের দ্বীনের হেফাজত করল আর যে নামায নষ্ট 
করল, সে অন্যান্য কাজ আরও বেশি নষ্ট করবে। 


এ জন্য মুহতারাম ভাই, আমরা নিজেদের ওপর এই ইলতিযাম করি যে, নামাযের 
আযান হয়ে গেলে সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সব কাজ বন্ধ করে দেব ইনশাআল্লাহ 
তখন আমাদের একটাই কাজ। নামাযের প্রস্ততি নেয়া। 


৭) 


নামাযের আযান হয়ে গেলে আমাদের সবচেয়ে গুরুত্ব পূর্ণ কাজ হল, যার জন্য 
আমাদের সব কিছু, সব কষ্ট, সব শ্রম তাঁর কাছে হাজিরি দেয়া। সেই হাজিরির জন্য 
জাহেরি-বাতেনি ভাবে নিজেকে প্রস্তুত করা। 


নামাযের আযান হয়ে গেলে নবীজীর সুন্নাহ কী ছিল? 


দেখুন ভাই, নামাযের আযান হয়ে গেলে রসুলল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের সুন্নাহ কী ছিল? এ সংক্রান্ত হাদীসটি হয়তো আমাদের সবারই জানা 
আছে। হাদীসটি বর্ণনা করেছেন হযরত আয়েশা রাষি.। 

4 4০ dl 0৫ 15 21 খু ৩০ 286 এ LH 0 dl ০০ 
GSN ৪০০1১085415 আত S68: LIE cdl 8০০৫ 7০৩ ile 
“আসওয়াদ বিন ইয়াযিদ রহ. বলেন আমি আয়েশা রাষি.কে জিজ্ঞেস করলাম, 
রসূলল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘরে থাকাকালে কী করতেন? তিনি 


উত্তর দেন, তিনি ঘরের লোকদের কাজ করে দিতেন তবে যখনই আযান শুনতেন 
নামাযের জন্য বের হয়ে যেতেন”। সহী বুখারী : ৫৩৬৩ 


লক্ষ করুন, হযরত আয়েশা রাযি. বলছেন, তিনি যখন আযান শুনতেন নামাষের 
জন্য বের হয়ে যেতেন। এর অর্থ, আর দেরি করতেন না৷ প্রস্তুতি নেয়ার প্রয়োজন 
হলে তা নিতে শুরু করতেন। 


সহী বুখারীর অন্য এক হাদীসে এসেছে, 

ll ০ isl 2১০০ ৫ 25 এ] oo; Lisle Ll: 05 Sl ০৪ 
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“আসওয়াদ বিন ইয়াধিদ রহ. বলেন আমি আয়েশা রাধি.কে রসূলল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
বললেন, রসূলল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতের শুরুর দিকে ঘুমাতেন। 


শেষ দিকে উঠে নামায পড়তেন। নামাযের পর (সামান্য সময়ের জন্য) আবার 
বিছানায় যেতেন। তবে যখন মুয়াযযিন আযান দিত তখন লাফিয়ে উঠতেন। 
গোসলের প্রয়োজন হলে গোসল করতেন, না হয় ওযু করে মসজিদের দিকে বের 
হয়ে যেতেন”। সহী বুখারী : ১১৪৬ (তাহাজ্জুদ অধ্যায়) 


লক্ষ করুন ভাই, হাদীসের শব্দটি হল- 49 যার অর্থ, তখন তিনি লাফিয়ে 
উঠতেন বা অতি দ্রুত উঠে যেতেন। 


তো নামাযের আযান হয়ে গেলে রসূলল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহ 
হল, সঙ্গে সঙ্গে নামাযের জন্য প্রস্তুতি নিতে শুরু করা। 


আমরা নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ সুন্নাহর ওপর আমল করতে 
সর্বোচ্চ চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে তাওফীক 
দান করেন আমীন। 


জামাতের সাথে নামায পড়া 


মুহতারাম ভাইয়েরা, নামাযের প্রতি সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেয়ার পাশাপাশি একান্ত 
নিরুপায় না হলে সব সময়ই আমরা জামাতের সাথে নামায পড়ার চেষ্টা করব 
ইনশাআল্লাহ। আমাদের সাধারণ অভ্যাস যেন এটিই হয় যে, আমরা সব নামায 
জামাতের সাথে আদায় করব। শরিয়ত আমাদেরকে যে যে অবস্থায় জামাত ছাড়ার 
অনুমতি দিয়েছে ওই অবস্থা না হলে কখনোই আমরা জামাত ছাড়ব না 
ইনশাআল্লাহ। 


আমরা যখন খাস কোনো হালাতের সন্মুখীন হবো তখন একথা নিশ্চিত হয়ে নেব 
যে, এ হালাতে শরিয়ত আমাদেরকে জামাত ছাড়ার অনুমতি দেয় কি না? 


এ ক্ষেত্রেও ভালো হয় নিজেরা সিদ্ধান্ত না নিয়ে এ বিষয়ে বিজ্ঞ কোনো ভাই থেকে 
সিদ্ধান্ত নেয়া। শরিয়ত অনুমতি দিলে জামাত ছাড়লাম। অনুমতি না দিলে জামাতে 
শরিক হলাম। 


নিরাপত্তাজনিত কোনো ব্যাপার থাকলে তো ভিন্ন কথা। এটি তো গ্রহনযোগ্য 
একটি ওযর। এমন কোনো ওযর না থাকলে আমরা সব সময় অবশ্যই জামাতের 
সাথেই নামায আদায়ের সর্বোচ্চ চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ। 


আমরা আমাদের সফরগুলোকে এমন ভাবেই সাজাবো যেন যথাসম্ভব জামাত না 
ছুটে। আল্লাহ আমাকে এবং আমার সকল ভাইকে তাওফীক দান করেন। 
সালাতুল খাওফের বিশেষ পদ্ধতির হিকমাহ তো এটাই। জিহাদ চলাকালেও 
জামাতের সাথে নামায পড়া চাই, যদি সম্ভব হয়। 


এবার শুধু একটু স্মরণ করানোর উদ্দেশ্যে এ বিষয়ক কয়েকটি হাদীস বলি, 
অন্ধ সাহাবীকেও জামাত ছাড়ার অনুমতি দেননি 
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“হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, একবার এক অন্ধ লোক নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এসে আবেদন করল, হে আল্লাহর রসূল, আমার 
কোনো পরিচালক নেই, যে আমাকে মসজিদ পর্যন্ত নিয়ে আসবে। (এ কথা বলে) 
সে বাড়িতে নামায পড়ার জন্য রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট 
অনুমতি চাইল। তিনি প্রথমে তাকে অনুমতি দিলেন। কিন্তু যখন সে রওনা হল, 
তখন ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি নামাযের আযান শুনতে পাও? সে বলল, 
“জীহ্যাঁ।” তখন বললেন, তাহলে তুমি সাড়া দাও। (অর্থাৎ মসজিদে এসেই নামায 
পড়ো”।) সহী মুসলিম : ৬৫৩ 


মসজিদে এসেই নামায পড়ো 
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“অন্ধ সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উন্মে মাকতুম রাযি. থেকে বর্ণিত, একবার 
তিনি বললেন, হে আল্লাহর রসূল, মদিনায় সরীসৃপ (সাপ, বিচ্ছু ইত্যাদি বিষাক্ত 
জন্ত) ও হিংজ্র পশু অনেক। (তাই আমাকে নিজ বাড়িতেই নামায পড়ার অনুমতি 
দিন)। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি “হাইয়্যা 
আলাস সালাহ ও হাইয়্যা আলাল ফালাহ’ (অর্থাৎ আযান) শুনতে পাও? (যদি 
শুনতে পাও), তাহলে মসজিদে এসেই নামায পড়ো”। সুনানে আবু দাউদ ৫৫৩, 
সুনানে নাসায়ী ৮৫১ (হাদীসটি হাসান) 
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Ale 57০ ৯, ৫94: ৫ রী 3১৮ 
“হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু "আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “সেই সত্তার শপথ! যার হাতে আমার জীবন, আমার ইচ্ছে 
করে, (কয়েক জনকে) জ্বালানী কাঠ একত্রিত করার আদেশ দিই। অতঃপর 
(একজনকে) নামাযের জন্য আযান দেওয়ার আদেশ দিই। এরপর কাউকে 
লোকদের ইমামতি করতে বলি। আর আমি সেই সব পুরুষের কাছে যাই (যারা 
মসজিদে আসেনি) এবং তাদেরকেসহ তাদের ঘরবাড়ি আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে 
দেই”। (সহী বুখারী : ৬৪৪, সহী মুসলিম : ৬৫১) 


প্রকাশ্য মুনাফিক ছাড়া কেউ জামাত ছাড়ত না 
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“হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যাকে একথা 
আনন্দ দেয় যে, সে কিয়ামতের দিন আল্লাহর সঙ্গে মুসলিম হয়ে সাক্ষাৎ করবে, 
তার উচিত, সে যেন ফরয নামাযগুলো ওই জায়গায় আদায় করার ব্যাপারে 
যত্বুবান হয়, যেখানে আযান দেওয়া হয় (অর্থাৎ মসজিদে)। কারণ, মহান আল্লাহ 
তোমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য হেদায়েতের পন্থা নির্ধারণ 
করে দিয়েছেন। আর ফরয নামাযগুলো হল হেদায়েতের অন্যতম পন্থা ও উপায়। 
তোমরা যদি এই নামাযগুলো ঘরেই পড়ে নাও, যেমন এই পিছিয়ে থাকা লোক 
আর (মনে রেখো,) যদি তোমরা তোমাদের নবীর তরীকা পরিহার কর, তাহলে 
নিঃসন্দেহে পথহারা হয়ে যাবে। আমি (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের 
যুগে) এমন পরিস্থিতি দেখেছি যে, (জামাতের সাথে) নামায আদায় করা থেকে 
কেবল সেই মুনাফিকই পিছিয়ে থাকত, যে প্রকাশ্য মুনাফিক। আমি এও দেখেছি 
যে, রোগাক্রান্ত ব্যক্তিকে দু'জনের ওপর ভর দিয়ে নিয়ে এসে (নামাযের) সারিতে 
দাঁড় করিয়ে দেয়া হতো”। (সহী মুসলিম : ৬৫৪) 


হাদীসের শারেহগণ বলেছেন, 
Aca E ১১৮০| 2929 ৬১০ ০০৩ ২০১(খ| ১০৬ 


এ হাঁদীসগুলো থেকে প্রমাণিত হয় যে, জামাতের সাথে নামায পড়া ওয়াজিব; 
(যদি কোন শরয়ী ওযর না থাকে) 


সবশেষে উস্তাদ আহমাদ ফারুক রহ.এর কিছু কথা উল্লেখ করে আজকের মতো 
মুযাকারা শেষ করব ইনশাআল্লাহ। 

কথাগুলো তিনি বলেছেন শাইখ সাঈদ মুস্তফা আবু ইয়াজিদ রহ. সম্পর্কে, যিনি 
ছিলেন শাইখ উসামা বিন লাদেন রহ. ও শাইখ আইমান জাওয়াহিরি 
হাফিজাহুল্লাহর পর আল কায়েদা খোরাসানের কেন্দ্রীয় জিন্মাদার। 


তিনি যেন আযানেরই অপেক্ষায় ছিলেন 


তিনি শাইখ রহ. সম্পর্কে বলেন, 


অধিকাংশ নামাজের পরই শাইখ নামাজের গুরুত্ব, আল্লাহর সাথে সম্পর্ক, ইখলাস 
ইত্যাদি বিষয়ে বয়ান করতেন। সুযোগ পেলে আমার তাজবিদের ভুলগুলো ঠিক 
করতেন। আমার আযান ইকামত ও তেলাওয়াতের সবগুলো ভুল তিনিই ঠিক 
করেছেন। তারপর আসল তরবিয়ত তো নিজের আমল দ্বারা করতেন। 


কাউকে দেখিনি। 


দেখা গেছে, শাইখ হয়তো সমাজ রাষ্ট্র সম্পর্কে জযবা সৃষ্টিকারী আলোচনার মধ্যে 
আছেন। এমন সময়ও আযান হলে সাথে সাথে উঠে যেতেন। যেন তিনি আযানেরই 
অপেক্ষায় ছিলেন এবং তাঁর মন নামাজেই আটকে ছিল। 


তারপর গুরুত্ব সহকারে অজু করতেন ও নফল আদায় করতেন। এরপর নামাজ 
পড়াতেন। তিনি উপস্থিত থাকা অবস্থায় তিনিই নামাজ পড়াতেন। তিনি হাফেজ 
ছিলেন। তাই তাকে মুজাহিদরা 'শাইখ হাফেজ' নামে অবহিত করত। 


তিনি খুব ধীরস্থির ভাবে তেলাওয়াত করতেন। অন্তর প্রশান্তকারী তেলাওয়াত 
করতেন। প্রত্যেক শব্দ বাক্যের হক আদায় করতেন। মনে হত অর্থ মর্মের প্রতি 
গভীর মনোযোগ সহকারে তিনি তেলাওয়াত করছেন। রুকু সেজদা কিয়াম সবই 
লম্বা করতেন। তাঁর পিছনে নামাজ পড়লে বুঝা যেত আল্লাহ-ওয়ালাদের নামাজ 
চোখের শীতলতা কিভাবে হত? 


তার সিদ্ধান্ত ও সময়ে বরকত হওয়ার রহস্য 


আমার মনে হয় শাইখের কাজ, সিদ্ধান্ত ও সময়ে বরকত হওয়ার রহস্য হলো 
নামাজের প্রতি তাঁর গুরুত্ব। কারণ যেই ব্যক্তির নামাজ ঠিক হয়ে যায় তার জীবনের 
সব কাজ ঠিক হয়ে যায়। 


সারাদিন বৈঠক, বয়ান, মজলিস সফরের ক্লান্তির পরও তিনি তাহাজ্জুদে উঠে 
যেতেন। আমার মনে পড়ে না যে, আমি কখনও তাঁকে তাহাজ্জুদে উঠতে দেখিনি। 
ব্যস্ততার দরুন যদি তিনি রাত দুইটায়ও ঘুমাতেন তাও ফজরের কমপক্ষে এক ঘণ্টা 


আগে উঠে নফল আদায় করতেন। এবং দুআ ও তেলাওয়াতে সময় কাটাতেন। 
তাহাজ্জুদের এমন নজির আমি আর দেখিনি। 


তাযকিয়ার একটি সামান ছিল। 


শাইখ সম্পর্কে উস্তাদ আহমদ ফারুক রহ.এর কথাগুলো আল্লাহ আমাদের অন্তরে 
গেঁথে দেন। আমীন। 


ভাই, আজ এ কয়েকটি কথাই আরজ করলাম। আল্লাহ তাআলা আমাদের 
সবাইকে কথাগুলোর ওপর আমল করার তাওফিক দান করেন। 


আমাদের সবাইকে শাহাদাত পর্যন্ত তাঁর জিহাদ ও শাহাদাতের পথে অবিচল থাকার 
তাওফীক দান করেন এবং আমাদের সবাইকে সর্বোচ্চ জান্নাত জান্নাতুল ফিরদাউস 
নসীব করেন আমীন। 
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